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প্রথেম আল্লাহ িছেলন, আল্লাহ ব্যতীত আর েকান িকছুর অস্িতত্ব িছল
না। এমন েকােনা মুহূর্ত িছল না যখন িতিন িছেলন না। িতিন ব্যতীত
েকান  বাস্তবতা  িছলনা।  েকান  এক  পর্যােয়  অসীম  জ্ঞান  এর  মািলক
িসদ্ধান্ত িনেলন, িতিন সৃষ্িট করেবন।

এেক  এেক  সম্ভাবনার  জগত  েথেক  বাস্তবতার  জগেত  িনেয়  আসেত  লাগেলন
তাঁর প্রথম সৃষ্িটগুেলােক। েযেহতু অসীম জ্ঞােনর মািলক িসদ্ধান্ত
িনেয়েছন  সৃষ্িট  বেল  িকছু  থাকেব,  তার  মােন  সৃষ্িটর  অস্িতত্ব
থাকাটাই শ্েরয়। েসই সৃষ্িট ভােলা িকছুই করুক বা খারাপ িকছু।

আল্লাহ  তার  আরশ  সৃষ্িট  করেলন,  পািন  সৃষ্িট  করেলন,  কলম  সৃষ্িট
করেলন, এবং েসই কলমেক আেদশ করেলন েলখ। কলম বেল বসল, আমার রব আিম
িক  িলখেবা?  আল্লাহ  বলেলনঃ  সমেয়র  েশষ  পর্যন্ত,  অর্থাৎ  িকয়ামত
পর্যন্ত যা িকছু ঘটেব সব িকছু িলেখা। আরশ শব্েদর অর্থ আসন। আসন,
পািন,  কলম  এই  শব্দগুেলার  অর্থ  আমরা  জািন।  িকন্তু  আল্লাহর  েসই
আরশ, সমেয়র শুরু েসই পািন এবং সবিকছুর িনয়িত েলখা েসই কলম েকমন
তা  আমােদর  পক্েষ  জানা  সম্ভব  নয়,  এবং  একমাত্র  আল্লাহর  কােছ
পিরপূর্ণ জ্ঞান রেয়েছ। মহািবশ্ব ৈতিরর ৫০ হাজার বছর আেগ আল্লাহর
হুকুেম,  েসই  কলম  সবিকছু  িনয়িত  িলেখ  েরেখিছল  লাওেহ  মাহফুেজ।  ৫০
হাজার বছর পর আল্লাহ আসমান এবং যমীন সৃষ্িট করেলন।

অতঃপর েকান এক পর্যােয় আল্লাহ সৃষ্িট করেলন েফেরশতােদর, নূর েথেক
ৈতির  আল্লাহর  অপূর্ব  সৃষ্িট  প্রকৃিতগতভােব  আল্লাহর  এবাদত
িনমজ্িজত  থােক,  এবং  আল্লাহর  হুকুম  অমান্য  কের  না,  এবং  তােদর
মধ্েয  েথেক  সর্বপ্রথম  এবং  সর্বশ্েরষ্ঠ  হেলন  িজবরাঈল  আলাইিহস
সালাম। আল্লাহ নূর েথেক েফেরশতা ৈতির করার পর আরও িকছু সময় পার
হেলা এবং এরপর এক নতুন জািত সৃষ্িট করেলন এবং তােদর সৃষ্িট করেলন
এক ধরেনর েধায়ািবহীন আগুন েথেক। এই জািতর নাম হল জীন। েফেরশতা আর
জীনেদর মধ্েয মূল পার্থক্য হল, জীন জািত প্রকৃিতগতভােবই আল্লাহর
ইবাদত কের না বরং তারা চাইেল তার হুকুম অমান্য করেত পাের। আল্লাহ
জীনেদর  দুিনয়ােত  খািলফা  িহেসেব  পাঠােলন।  আগুন  েথেক  ৈতির  এই
সৃষ্িট  িছল  উত্েতজনা  প্রবণ,  তারা  ঘনঘন  যুদ্ধও  খুনাখুিনেত  িলপ্ত
হেত লাগল এবং দুিনয়ােত অন্যায়-অনাচার ছিড়েয় পড়েলা। িকছু পুণ্যবান
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থাকা সত্েবও েবিশরভাগ আল্লাহেক অমান্য করেত লাগেলা।

িকন্তু  একজন  িছল  েয  িবেশষভােব  আল্লাহর  এবাদত  করত  এবং  আল্লাহর
ৈনকট্য লাভ করার েচষ্টা করত। এক পর্যােয় তার এবাদত এর পুরস্কার
স্বরূপ  আল্লাহ  তােক  তার  এতটা  কােছ  আসার  অনুমিত  িদেলন  েয  েস
েফেরশতােদর  অবস্থােন  িগেয়  আল্লাহর  এবাদত  করার  সুেযাগ  েপেলা।
অন্যিদেক  দুিনয়ােত  জীন  জািতর  অপকর্ম  চলেত  থাকায়  আল্লাহ  তা’আলা
েফেরশতােদর  হুকুম  িদেলন  দুিনয়ােত  িগেয়  েসই  জীনেদর  িবতািড়ত  করার
জন্য।  এই  দািয়ত্ব  পালন  করার  জন্য  েফেরশতােদর  সােথ  পাঠােনা  হল
আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ লাভ করা েসই জীনেকও।

দুিনয়ায়  অন্যায়  অনাচার  সৃষ্িটকারীেদর  েফেরশতারা  ধ্বংস  করল  এবং
খুব অল্পসংখ্যক জীন েরহাই েপল। আল্লাহর হুকুম পালন কের েফেরশতারা
আসমােন িফের আসেলা এবং তােদর সােথ েসই পুণ্যবান জীন। এরপর কতটুকু
সময়  পার  হল  তা  আমরা  জািননা।  িকন্তু  একপর্যােয়  রাব্বুল  আলামীন
েঘাষণা িদেলন িতিন এক নতুন জীব সৃষ্িট করেবন। যখন আল্লাহ েঘাষণা
িদেলন  িতিন  মানুষ  সৃষ্িট  করেবন,  েফেরেশতারা  অবাক  হেয়  যায়।  তারা
েদেখিছল  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  সম্পন্ন  জীন  দুিনয়ােত  কত  অন্যায়-
অনাচার কেরিছল, তারা জানত মানুষেকও যিদ স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত েদওয়া
হয়  তাহেল  তারাও  পৃিথবীেত  এিকরকম  অন্যায়-অনাচাের  িলপ্ত  হেব।  তবু
েকন  আল্লাহ  তােদর  সৃষ্িট  করেবন।  তারা  আল্লাহর  িসদ্ধান্েতর  ওপের
প্রশ্ন তুলিছল না বরং তােদর িবস্ময় প্রকাশ করিছল।

আল্লাহ  খুব  সহজভােবই  বুঝােলন  তাঁর  কােছ  এমন  জ্ঞান  রেয়েছ  যা
েফেরশতােদর  কােছ  েনই,  অর্থাৎ  মানুষেক  সৃষ্িট  করার  পর  তারা
দুিনয়ােত নানা অপকর্েম িলপ্ত হেলও তােদর সৃষ্িট করার িপছেন কারণ
রেয়েছ,  এবং  িশঘ্রই  েসই  কারনগুেলা  পিরষ্কার  হেয়  যােব।  অতঃপর
আল্লাহ  িনজ  হােত  আদম  আলাইিহস  সালাম  েক  সৃষ্িট  করেলন,  এবং  তােক
সৃষ্িট করেলন মািট েথেক এবং তার ৈদিহক গঠন সম্পন্ন করার পর তাঁর
েভতর  রূহ  বা  আত্মা  ফুেক  িদেলন।  এবং  িতিন  (আল্লাহ)  আদম  আলাইিহস
সালাম েক সবিকছুর নাম িশখােলন, এবং িতিন েফেরশতােদর হুকুম িদেলন
আদম  আলাইিহস  সালামেক  েসজদা  করার  জন্য,  েফেরশতােদর  আসেন  তখন  েসই
পুণ্যবান িজেনরও জায়গা িছল। েসই আেদশিট তার ওপেরও প্রেযাজ্য িছল।
িকন্তু  প্রিতিট  েফেরশতা  তাৎক্ষিণকভােব  আদম  আলাইিহস  সালামেক
সম্মান  স্বরূপ  েসজদা  করেলও,  েসই  িজন  তােক  েসজদা  করল  না।
প্রথমবােরর  মেতা  েকউ  স্বয়ং  আল্লাহর  উপস্িথিতেত  আল্লাহর  হুকুম
অমান্য  করার  ধৃষ্টতা  েদখােলা,  এবং  সােথ  সােথ  তারা  এেতা  বছেরর
ইবাদেতর উদ্েদশ্েয প্রকাশ েপল। েস আল্লাহেক েবিশ েবিশ ইবাদত করার



মাধ্যেম  আল্লাহর  ভােলাবাসা  কামনা  কেরিন,  কামনা  কেরিছল  মর্যাদা
সম্মান।

আগুেনর  ৈতরী  হেয়  ইবাদেতর  মাধ্যেম  নূেরর  ৈতরী  েফেরশতােদর  মধ্েয
জায়গা  কের  েস  এতটা  অহংকারী  হেয়  িগেয়িছল,  েয  েস  মািটর  ৈতির  আদম
আলাইিহস  সালামেক  তােক  েছাট  কের  েদখেলা।  েস  েয  েগাটা  মহািবশ্েবর
স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীেনর অমান্য করার মাধ্যেম সবেচেয় অপদস্ত
অবস্থােন  েপৗঁেছ  িগেয়িছল  তা  বুঝেত  পারল  না,  এবং  হয়ত  আল্লাহেক
অমান্য করার েচেয়ও বড় ভুলটা েস তার পের করল। েস আল্লাহর রহমত এবং
অনুগ্রেহর ব্যাপাের হতাশ হেয় েগল, েস ধের িনল েস েয ভুল কেরেছ এর
েথেক  আল্লাহ  তােক  আর  েকানিদন  ক্ষমা  করেবন  না।  এই  হতাশ  হেয়
যাওয়ােক  আরিবেত  বলা  হয়  আবলাসা,  এবং  েসই  েথেক  তার  নাম  হেয়  েগল
ইবিলশ। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ইবিলসেক িবতািড়ত করেলন।

ইবিলেসর মেন এত প্রবল িহংসা আর ক্েরাধ জন্ম িনল, েয েসই অিভশােপর
মুহূর্েতও  আল্লাহর  কােছ  েদায়া  কের  েফলল।  িকন্তু  েস  মাগেফরােতর
জন্য েদায়া করল না, বরং আল্লাহর কাছ েথেক িকছু সময় েরহাই চাইেলা,
েযন েস আল্লাহর কােছ প্রমাণ করেত পাের মানব জািত কতটা খারাপ। এবং
মহান  রব্বুল  আলামীন  এত  েবিশ  দয়াশীল  তাঁর  সৃষ্িটেক  িতিন  এতটাই
ভােলাবােসন েয, তার সরাসির হুকুম অমান্য করার পর যখন তার কােছই
েদায়া করল, িতিন তার েদায়া কবুল কের িনেলন।

তাহেল আমরা যখন ভুল কের েফিল বারবার একই েগানায় িলপ্ত হেত থািক,
এবং এরপর মেন কির আমরা অেনক েবিশ খারাপ হেয় েগিছ আল্লাহ আমােদর
ক্ষমা করেবন না। আমােদরেক এমন িচন্তা করার েকােনা কারণ রেয়েছ।

আল্লাহ  আদম  আলাইিহস  সালামেক  জান্নােত  প্রেবশ  করােলন,  এবং  িতিন
েসখােন  তার  রেবর  েনয়ামত  উপেভাগ  করেত  লাগেলন,  এবং  ইবিলশ  েগাপেন
তােক েধাঁকা েদয়ার পিরকল্পনা করেত লাগেলা।

ইবিলশ  যখন  বছেরর  পর  বছর  আল্লাহর  ইবাদত  করার  পর,  এবাদত  কািরেদর
মধ্েয অত্যন্ত সম্মািনত অবস্থােন েপৗঁেছ যায়। যখন েস আল্লাহর এমন
ৈনকট্য লাভ করার সুেযাগ পায়, যা শুধুমাত্র িবেশষ িকছু েফেরশতারাই
েপেয়িছল। তখন আল্লাহ তােক আরও একিট িবেশষ ইবাদত করার সুেযাগ কের
িদেয়িছেলন।  তােক  বেলিছেলন  আদম  আলাইিহস  সালামেক  িসজদা  করেত।
িকন্তু  েস  আল্লাহর  আেদশ  অমান্য  করল,  আল্লাহর  আেদশ  অমান্য  করার
মাধ্যেম  তার  এত  বছেরর  এবাদত  এর  একিট  িদক  প্রকাশ  েপল।  তার  এত
বছেরর  ইবাদত  জুেড়ই  িছল  আরও  মর্যাদা  পাওয়ার  আকাঙ্খা,  িনেজর



মাহাত্ম প্রমােণর আকাঙ্খা।

আল্লাহ েযেহতু লািতফুল খিবর, িতিন প্রিতিট অন্তেরর সবেচেয় েগাপন
িবষয়গুেলা স¤পর্েক অবগত। তাই িতিন সবসময়ই জানেতন ইবিলেসর ইবাদেতর
গভীের  েকমন  উদ্েদশ্য  লুিকেয়  রেয়েছ।  িকন্তু  আরহামুর  রািহমীন  তাই
িতিন  ইবিলসেক  ধীের  ধীের  তার  কােছ  েটেন  িনেয়েছন,  তােক  শ্েরষ্ঠতর
সঙ্গীেদর  সােথ  তার  রেবর  ইবাদত  করার  সুেযাগ  কের  িদেয়েছন।  িকন্তু
তার  অন্তেরর  অহংেবাধ  এত  প্রবল  িছল  সৃষ্িটর  েসরা  ইবাদতকারীেদর
সঙ্গ  েপেয়ও  তার  মধ্েয  েকােনা  পিরবর্তন  আেসিন।  অতঃপর  আল্লাহ  তার
সামেন এমন এক পরীক্ষা িদেলন যা েথেক পিরষ্কার হেয় েগল তার অন্তের
আসেল িক িছল।

েয  সত্িযকার  অর্েথ  আল্লাহেক  ভােলােবেসেছ,  একিনষ্ঠভােব  তাঁরই
ৈনকট্য লাভ করার জন্য ইবাদত কেরেছ, েস আল্লাহর হুকুম মানার জন্য
উৎসুক  হেয়  থাকেব  আল্লাহ  তােক  েয  হুকুমই  েদন  না  েকন।  ইবিলস  যখন
আল্লাহর  আেদশ  অমান্য  করল  তখন  সবার  কােছই  এ  ব্যাপারটা  পিরষ্কার
হেয়  েগল।  তার  অন্তের  আল্লাহর  আনুগত্েযর  েচেয়  িনেজর  পদমর্যাদা
প্রাধান্য েপেয়েছ, এবং েস এতটাই হতভাগা েয েসই পদমর্যাদার কামনায়
িনেজেক  ধ্বংেসর  িদেক  েঠেল  িদেলা।  েসই  পদমর্যাদা  একিনষ্ঠভােব
আল্লাহর আনুগত্য করেল এমিন তার হেয় েযত এবং হাজার হাজার বছর পর
আজ কত মানুষ েসই একই েধাঁকার মধ্েয পেড় রেয়েছ।

দ্িবতীয়তঃ সামান্য মািটর ৈতির আদম আলাইিহস সালামেক আল্লাহ নূেরর
ৈতরী  েফেরশতা  ও  আগুেনর  ৈতরী  জীনেদর  েসজদা  করেত  বলেলন  েকন?  এর
িবিভন্ন  কারেণর  মধ্েয  একিট  হচ্েছ  জ্ঞােনর  মর্যাদা।  আল্লাহ  আদম
আলাইিহস  সালামেক  সৃষ্িট  করার  সােথ  সােথই  তােক  িসজদা  করার  হুকুম
েদনিন।  বরং  িতিন  প্রথেম  তােক  িশক্ষা  িদেয়েছন,  এবং  আদম  আলাইিহস
সালাম  েসই  িশক্ষা  গ্রহণ  করার  পরই  বািকেদর  কাছ  েথেক  িসজদা  করার
মেতা অবস্থােন েপৗঁেছেছন।

আল্লাহর  রহমেত  আদম  আলাইিহস  সালাম  জান্নােত  বাস  করেত  লাগেলন  এবং
ইবিলস  িনেজেক  ধ্বংেসর  িদেক  েঠেল  িদেয়  ওত  েপেত  বেস  থাকেলা  আদম
আলাইিহস  সালামেক  েফলার  জন্য।  অন্যিদেক  আদম  আলাইিহস  সালাম
জান্নােতর অগিনত েনয়ামত উপেভাগ করেত লাগেলন। িকন্তু বছেরর পর বছর
পার  হেয়  যাওয়ার  পর  িতিন  তার  অন্তের  এক  নতুন  ধরেনর  অনুভূিত
আিবষ্কার  করেলন।  এই  অনুভূিত  িছল  একাকীত্বেবাধ  িতিন  ধীের  ধীের
লক্ষ্য করেলন, আল্লাহর জগেত এত এত েফেরশতা এত এত পশুপািখ িকন্তু
তার মত আর েকউ েনই।



অতঃপর আল্লাহ তার জন্য একজন জীবনসঙ্গী সৃষ্িট করেলন, এবং আমােদর
মা হাওয়া আলাইিহস সালােমর জন্ম হেলা এবং তােক পাওয়ার সােথ সােথ
আদম  আলাইিহস  সালােমর  িনঃসঙ্গতা  দূর  হেয়  েগল।  এবং  আল্লাহ  বলেলন
আদম আলাইিহস সালাম এবং হাওয়া আলাইিহস সালাম এর জন্য আল্লাহ পুেরা
জান্নাত  উন্মুক্ত  কের  িদেলন  এবং  শুধুমাত্র  একিট  গােছর  ব্যাপাের
তােদর  সতর্ক  কের  িদেলন  এবং  বলেলন  এই  গােছর  কােছ  এেসা  না।  এই
আেদশেক িঘেরই ইবিলস তার ফাদ পাতেত লাগেলা ধােপ ধােপ আদম আলাইিহস
সালামেক িবভ্রান্ত করার েচষ্টা করেত লাগল এবং অবেশেষ েস আল্লাহর
কসম েখেয় বলল েস তােদর সদুপেদশ িদচ্েছ এবং তারা যিদ েসই গােছর ফল
খায় তারা অমর হেয় যােবন েফেরশতা েদর মত হেয় যােবন।

আদম  আলাইিহস  সালাম  এবং  মা  হাওয়া  এত  পিবত্র  পিরেবেশ  জীবন  যাপন
কেরিছেলন েয, তারা কখেনা িমথ্যা কথার সম্মূখীনই হনিন আল্লাহর কসম
েখেয় িমথ্যা কথা বলা েতা অেনক দূেরর কথা।

তারা  ইবিলেশর  ফাঁেদ  পা  িদেলন,  এবং  েসই  িনিষদ্ধ  গােছর  ফল  েখেয়
েফলেলন এবং সােথ সােথই তারা তােদর নগ্নতার উপলব্িধ করেলন এবং েয
আেলা দ্বারা তােদর নগ্নতার সুরক্িষত িছল েসই আেলা িনেভ েগল এবং
তারা গাছপালা িদেয় িনেজেদর েঢেক িনেলন এবং আদম আলাইিহস সালাম ও
মা  হাওয়া  সােথ  সােথ  তােদর  ভুল  বুঝেত  পারেলন  এবং  যিদও  ইবিলস
তােদরেক ফািসেয়িছল তারা বুঝেত পারেলন। যখন আল্লাহ পিরষ্কার আেদশ
কেরিছেলন  তােদরেক  েসই  গাছ  েথেক  ফল  না  খাওয়ার  জন্য,  তখন  তােদর
ইবিলেসর কথায় কান েদয়া উিচত হয়িন এবং তাই এেত তােদরও েদাষ িছল।
এবং  তারা  আল্লাহর  কােছ  েদায়া  কের  বলেলন,  ‘রাব্বানা  জলামনা
আনফুসানা  অইল্লাম  তাগিফরলানা  ওয়া  তারহামনা  লানা  কূনান্না  িমনাল
খােসরীন’ েহ আমােদর রব আমরা আমােদর নাফেসর উপর জুলুম কেরিছ এবং
যিদ আমােদরেক আপিন ক্ষমা না কেরন এবং আমােদর উপর রহম না কেরন তেব
িনশ্চয়ই  আমরা  ক্ষিতগ্রস্তেদর  অন্তর্ভুক্ত  হব  এবং  এখােন  আদম
আলাইিহস সালাম এর মধ্েয একিট স্পষ্ট পার্থক্য েদখা যায়।

সংকলেনঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, ৈদিনক ‘েমেহরপুর প্রিতিদন’


